
5666 - আযান ও ইকামেতর মধ�বত�ী সমেয় �দায়া করা

��

আযােনর আেগ, ইকামেতর আেগ, আযােনর পের এবং ইকামেতর পের �য �য �দায়া আমরা পড়ব �স�েলা জানেত চাই।

উ�েরর সংি��সার

১. আযান ও ইকামেতর আেগ �কােনা িনিদ�� �দায়া �নই।

২. আযান ও ইকামেতর মধ�বত�ী সমেয় �দায়া করেত উ�ু� করা হেয়েছ, �দায়া করা মু�াহাব।

৩. ইকামেতর পের �দায়া করার পে� �কােনা দলীল আমােদর জানা �নই।

৪. আযান চলাকালীন সমেয় মু�াহাব হল মুয়াি�ন যা যা বেল তা বলা।

৫. ইকামত চলাকালীন সমেয় �দায়ার িবষয়টা; �কান �কান আেলম ব�াপকােথ� ইকামতেক আযান গণ� কেরেছন। তাই ইকামেতর

পুনরাবৃি� করােক মু�াহাব বেলেছন। অন� আেলমরা এটােক মু�াহাব বেলনিন। �যেহতু ইকামেতর সােথ সােথ (মুেখ) আবৃি� করার

ব�াপাের বিণ�ত হাদীসিট দুব�ল।

ি�য় উ�র
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আযােনর আেগ ও ইকামেতর আেগ �দায়া করা:

আযােনর আেগ �দায়া করার �সে� বলব: আমােদর জানামেত আযােনর আেগ �কােনা �দায়া �নই। ঐ সময়টার জন� �কােনা িনিদ��

বা অিনিদ�� কথােক িনিদ�� কের িনেল �সটা িনকৃ� িবদাত হেব। িক� যিদ কাকতালীয়ভােব পড়া হয় তাহেল �কােনা সমস�া �নই।
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আর ইকামেতর আেগ মুয়াি�ন যখন ইকামত িদেত উদ�ত হেবন �স সমেয়র জেন�ও আমােদর জানামেত �কােনা িনিদ�� �দায়া �নই।

�কােনা দলীল না থাকার পরও এমন কাজ করা িনকৃ� িবদাত।

আযান ও ইকামেতর মধ�বত�ী সমেয় �দায়া করা:

আযান ও ইকামেতর মধ�বত�ী সমেয় �দায়া করেত উ�ু� করা হেয়েছ, �দায়া করা মু�াহাব।

আনাস রািদয়া�া� আন� বণ�না কেরন: রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “আযান ও ইকামেতর মধ�বত�ী সমেয় �দায়া

�ত�াখ�াত হয় না। তাই �তামরা �দায়া কেরা।” [হাদীসিট বণ�না কেরেছন িতরিমযী (২১২), আবু দাউদ (৪৩৭), আহমদ (১২১৭৪)]

হাদীসিটর ভাষ� আহমেদর। শাইখ আলবানী তার ‘সহীহ আবু দাউেদ’ (৪৮৯) হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।]

আযােনর অব�বিহত পর �দায়া করার িনিদ�� িকছু শ��প রেয়েছ:

ত�েধ� অন�তম হল: জােবর ইবন আ�ু�াহ রািদয়া�া� আন� বণ�না কেরন: রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “�য

ব�ি� আযান �শানার পর বলেব:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي»
«وعدته

‘�হ আ�াহ! এই পিরপূণ� আ�ান ও �িতি�ত সালােতর মািলক। মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ওয়াসীলা (সেব�া�

ময�াদা) ও ���� দান ক�ন। আর তােক �য মাকােম মাহমুেদর �িত�িত আপিন িদেয়েছন, �সখােন অিধি�ত ক�ন।’

তার জন� আমার শাফায়াত ওয়ািজব হেয় যােব।” [বুখারী (৫৮৯)]

ইকামেতর পর �দায়া করা

ইকামেতর পের �দায়ার পে� আমরা �কােনা দলীল জািন না। িব�� দলীল ছাড়া �কােনা �দায়া িনিদ�� কের িনেল �সটা িবদাত হেব।

আযােনর সময় �দায়া করা:

আযােনর সময় �দায়া করা �সে� বলব, আপনার জন� তখন সু�ত হল মুয়াি�ন যা যা বেল তা বলা। তেব িতিন যখন “হাইয়�া

আলাস সালাহ” (নামােযর িদেক আস) ও “হাইয়�া আলাল ফালাহ” (কল�ােণর িদেক আস) বলেবন তখন আপিন বলেবন: “লা হাউলা

ওয়ালা-কুওয়াতা ই�া িব�াহ” (�কান সামথ�� �নই, শি� �নই আ�া�  ছাড়া)।
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উমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�া� আন� বণ�না কেরন: রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “মুয়াি�ন যখন “আ�া�

আকবার, আ�া� আকবার” বেল তখন �তামােদর �কােনা ব�ি� তার জবােব বলেব: “আ�া� আকবার, আ�া� আকবার”। যখন

মুয়াি�ন “আশহাদু আ�া ইলাহা ই�া�াহ” বেল তখন এর জবােব �স বলেব: “আশহাদু আ�া ইলাহা ই�া�াহ”। যখন মুয়াি�ন

“আশহাদু আ�া মুহা�াদার রাসূলু�াহ” বেল, তখন �স বলেব: “আশহাদু আ�া মুহা�াদার রাসূলু�াহ”। এরপর মুয়াি�ন যখন বেল:

“হাইয়�া আলাস সালাহ” তখন �স বলেব: “লা হাউলা ওয়ালা-কুওয়াতা ই�া িব�াহ”। এরপর মুয়াি�ন যখন বেল: “হাইয়�া আলাল

ফালাহ” তখন �স বলেব: “লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ই�া িব�াহ”। এরপর মুয়াি�ন যখন বেল: “আ�া� আকবার, আ�া�

আকবার”, �সও বলেব: “আ�া� আকবার, আ�া� আকবার”। মুয়াি�ন যখন বেল: “লা ইলাহা ই�া�াহ”, �সও বলেব: “লা ইলাহা

ই�া�াহ”। আযােনর এই জবাব অ�র �থেক বলেল �স জা�ােত �েবশ করেব।” [মুসিলম (৩৮৫)]

ইকামেতর সময় �দায়া করা:

ইকামেতর সময় �দায়া করার �স�: �কান �কান আেলম ব�াপকােথ� ইকামতেক আযান গণ� কেরেছন। তাই ইকামেতর পুনরাবৃি�

করােক মু�াহাব বেলেছন। অন� আেলমরা এটােক মু�াহাব বেলনিন। �যেহতু ইকামেতর সােথ সােথ (মুেখ) আবৃি� করার ব�াপাের

বিণ�ত হাদীসিট দুব�ল। হাদীসিটর তাখরীজ শী�ই আেলাচনা করা হেব। এই আেলমেদর মেধ� রেয়েছন শাইখ মুহা�াদ ইবেন ই�াহীম

তার ‘ফাতাওয়া’ (২/১৩৬) এবং শাইখ ইবেন উছাইমীন তার ‘আশ-শার�ল মুমিত’ (২/৮৪) বইেয়।

প�া�ের মুয়াি�ন যখন ‘কাদ কামািতস সালাত’ বেলন, তখন ‘আকামাহা�াহ ওয়া-আদামাহা’ বলা ভুল। কারণ এ মেম� বিণ�ত

হাদীসিট দুব�ল।

আবু উমামাহ (রাঃ) �থেক িকংবা নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অন� �কােনা সাহাবী �থেক বিণ�ত আেছ: “িবলাল ইকামত

িদি�েলন। যখন িতিন ‘কাদ কামািতস সালাত’ বলেলন তখন নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: “আকামাহা�া� ওয়া-

আদামাহা”। আর ইকামেতর বািক বাক��েলা উমর রািদয়া�া� আন� �থেক বিণ�ত হাদীেসর মত কেরই বলেলন।”[হাদীসিট আবু

দাউদ (৫২৮) বণ�না কেরেছন। হােফয ইবন হাজার হাদীসিটেক তার ‘আত-তালখীসুল হাবীর’ বইেয় (১/২১১) দুব�ল বেলেছন]

আ�া� ই সব��।
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